২০১৮-১৯ অর্থ বছরের সম্ভাব্য প্রধান অর্জনসমূহঃ
(১) উপকূলীয় এলাকায় বিলুপ্তপ্রায় ০৪টি প্রজাতি সংরক্ষণ।
(২) উপকূলীয় এলাকায় জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের জন্য ২৩০০.০ হেক্টর রক্ষিত এলাকার সম্প্রসারণ।
(৩) স্থানীয় দরিদ্র জনগোষ্টীর অংশগ্রহণে ২৩২.০ সিডলিং কিঃমিঃ স্ট্রিপ বাগান সৃজন।
(৪) উপকূল জুড়ে সবুজ বেষ্টনী গড়ে তোলার লক্ষ্য জেগে ওঠা নতুন চরে ৭,৮০০.০ হেক্টর ম্যানগ্রোভ বাগান সৃজন। 
(৫) দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্য উপকারভোগীদের লভ্যাংশ বাবদ ১.৫৫ কোটি টাকা বিতরণ। 
(৬) স্থানীয় জনসাধারণকে বৃক্ষরোপণে উৎসাহিত করার জন্য সরকারি মূল্যে ৩.০ লক্ষ চারা বিতরণ।
(৭) ২৫.০ হেক্টর জবরদখলীয় বনভূমি উদ্ধার ও বাগান সৃজন।
(৮) সেকেন্ডারী ম্যানগ্রোভ প্রজাতির ৪৫০.০ হেক্টর বাগান সৃজন।
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গ) বসত বাড়ির অঙ্গিনা বনায়নঃ ৪০,০০০টি।
ঘ) উপকারভোগীদের প্রশিক্ষণঃ ৫,০০০ জন।
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